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আস্‌সালামু আলাইকুম। 

সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রথম ইউনিটের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এই পাওয়ার প্লান্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। দেশী-বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষজ্ঞ, কর্মকর্তা-কর্মচারি যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে আমি তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ কে। 

সুধিবৃন্দ, 
দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও কৃষি অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা। বিদ্যুৎ না থাকলে জনজীবন থমকে যায়, স্থবির হয়ে যায় উন্নয়নের চাকা। সে কারণেই আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। 
আপনারা জানেন, সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগের পথ উন্মোচনের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার প্রথমবারের মত বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতিমালা প্রণয়ন করে। 
এ নীতিমালায় বেসরকারি খাতের জন্য বিভিন্ন আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়। সেই সাথে, আমরা বিদ্যুৎ খাতের সিস্টেম লস কমিয়েছিলাম। দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলাম। দেশী-বিদেশী বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য বহুমুখী সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছিলাম। 
সরকারের এ উদার নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু দেশী-বিদেশী খ্যাতনামা বেসরকারি উদ্যোক্তা বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে আসে। 
বিদ্যুৎ খাতের সিস্টেম লস কমানোসহ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে পৃথকীকরণে আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম। 
১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকালে আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত নীতিমালা, কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৫০০ মেগাওয়াট থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। 
কিন্তু পরবর্তীতে চারদলীয় জোট সরকার সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখেনি। সাত বছরে বিদ্যুতের চাহিদা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু উৎপাদন বাড়েনি। 

চারদলীয় জোট সরকার বিদ্যুৎ খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করেছে। পাঁচবছরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিতে পারেনি। 
আমরা দায়িত্ব নেওয়ার সময় বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৮০৮ মেগাওয়াট, যা বর্তমানে বেড়ে ৪,২৯৬ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় ৫হাজার ৫০০ মেগাওয়াট। 
এ বিশাল ঘাটতি পূরণে সরকার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর ৭২৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়েছে। এবছরের মধ্যে আরও ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হবে। 
বিদ্যমান গ্যাস সঙ্কট বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবিলায় জ্বালানি বহুমুখীকরণের বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি। নতুন পরিকল্পনার আওতায় প্রথম পর্যায়ে দেশের ৮টি স্থানে তেল-ভিত্তিক মোট ৫৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতার রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। 
২০১১ সালের মধ্যে ৮২০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট, ২০১৩ সালের মধ্যে কয়লাভিত্তিক ২,৬০০ মেগাওয়াট এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক কেন্দ্রসহ ৭ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। 

সরকার গঠনের পরপরই দ্রুততম সময়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমরা বিদ্যুৎ খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছি। আগের সরকার একটি ভঙ্গুর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা রেখে যাওয়া সত্বেও আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর ইরি-বোরো ও আমন মৌসুমে কৃষকদের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। 

নিরবচ্ছিন্ন ও নির্বিঘ্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সেই লক্ষ্যে বর্তমান অর্থ বছরে বাজেটে বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ৩ হাজার ৫৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 
এছাড়া, বিদ্যুৎ খাতে কাঙ্ক্ষিত বৈদেশিক অর্থায়ন ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করতেও বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে  ইতোমধ্যে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় রোড শো করা হয়েছে। 

সুধিবৃন্দ,  
আমাদের দেশে বর্তমানে মাত্র শতকরা ৪৭ ভাগ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। এই হারকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করে ২০২১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্ম-মর্যাদাশীল আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর দেশে পরিণত করার জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। 

আমরা ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ খাতে সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিয়েছি। সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে এবং যৌথ উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা গ্রহণ করেছি। 
সুধিবৃন্দ, 
সিদ্ধিরগঞ্জে বিদ্যমান ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে ইজিসিবি কর্তৃক নবনির্মিত ২টি ১২০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্টের ১ম ইউনিটটি আজ চালু হচ্ছে এবং অপর ইউনিটটিও খুব শীঘ্রই চালু হবে ইনশাআল্লাহ্। 
ঢাকার ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পুরণ, বিশেষ করে সান্ধ্যকালীন পিক আওয়ারে বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট এর অভাব বহুদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। এই কেন্দ্রটি চালু হলে রাজধানী ঢাকাসহ আশেপাশের এলাকায় পিক আওয়ারে বিদ্যুতের ঘাটতি হ্রাসে এবং আসন্ন গ্রীস্ম মৌসুমে বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে বিশেষ সহায়ক হবে। 
এছাড়াও এই কোম্পানীর অধীনে একই এলাকার মধ্যে আরও ২টি ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। অন্যদিকে, পার্শ্ববর্তী হরিপুরে ৩৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এ সকল উদ্যোগের জন্য আমি ইজিসিবি লিঃ কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।   
আমি জানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকৌশলী ও কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং বিপদজনক পরিবেশে কাজ করেন। অতিরিক্ত খাটুনি ভাতা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভাতাসহ তাঁদের ন্যায়সঙ্গত যে সকল সমস্যা আছে তা সমাধানে আমার সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিবে। আমি সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি। 

সম্মানিত সুধিমন্ডলী, 

২০২০ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে আমরা Policy Statement on Power Sector Reforms ও Vision Statement প্রণয়ন করেছিলাম। 
এ Vision Statement পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে আমরা জাতীয় জীবনের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে চাই। 
২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ হিসাবে দেখতে চাই। এ লক্ষ্যের পূর্ণ বাস্তবায়নে আমি আপনাদের সকলের সার্বিক সহযোগিতা চাই। 
পরিশেষে, আমি সিদ্ধিরগঞ্জ নবনির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সার্বিক সাফল্য কামনা করে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

.....
